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শিশুদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা 


ছোট-বড় সবার জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন 
সর্বোত্তম আদর্শ । মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সকল 
স্থানেই রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম 
আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তিনি জগত্বাসীর জন্যে এসেছেন শিক্ষক 
হিসেবে। তার ভালোবাসা আর সুন্দর আচরণ দিয়ে যুবক, বৃদ্ধ 
সবাইকে তিনি দিয়েছেন দ্বীনের দাওয়াত, শিখিয়েছেন, প্রয়োজনীয় 
সব বিষয়। উপনীত হয়েছেন তিনি সকল ক্ষেত্রে মানবতার পূর্ণ 
শিখরে; এই মহৎ্গুণের মধ্যে রয়েছে শিশুদের প্রতি তার সুন্দর 
আচার-ব্যবহার, যাতে রয়েছে সকলের জন্য আদর্শ। এ পর্যায়ে 
সাধারণত কেউ উপনীত হতে পারে না। প্রতিটি মুসলিমের উচিত 
যতটুকু সম্ভব তার আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করা ١ এর মধ্যে 
রয়েছে শিশুদের সাথে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সোহাগ ও কৌতুক করা। সংক্ষিপ্ত আকারে এগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত 
নিম্নে তুলে ধরা হলো : 


জাবের ইবন সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
MIE الأول كم‎ Seis sie صل الله‎ 40৮5 eon 
ولَدَانُ قَجَعَلَ يَنْسَحُ خَدَّيْ أُحَدِهِمْ وَاحِدَا وَاحِدَاءقَالَ:‎ 42225845244 
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SEIU‏ قال: 455 و ازا اا Se EA‏ جا 
(১০‏ 
আমি রাসূলের সাথে ফযরের নামায পড়লাম অতঃপর তিনি বাড়ির‏ 
দিকে বের হলেন আমিও তার সাথে বের হলাম। পথিমধ্যে তার‏ 
সাথে কিছু বাচ্চাদের সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদের এক এক করে‏ 
প্রত্যেকের উভয় গালে হাত বুলাতে লাগলেন’ মাহমুদ রা. বলেন,‏ 
শীতল সুগন্ধি উপলব্ধি করলাম। যেন তার হাতের সাথে সুগন্ধি‏ 
ব্যবসায়ীর সামগ্রীর ছোঁয়া লেগেছে।” (সহীহ মুসলিম ২৩২৯)‏ 


উসামার প্রতি তাঁর ভালোবাসা 
উসামা ইবন যায়েদ রা. বলেন, 
5414280৯১৯5 گن رول اله صل 35859873858 عل‎ 

55) إن‎ GES ln: 49822 48256549291 ৯১৬ ڪل‎ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধরে তার এক 
রানে বসাতেন আর হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। অতঃপর তাদের 
একত্র করতেন এবং বলতেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি 
দয়া করো, কেননা আমি তাদের প্রতি দয়া FA (সহীহ আল- 
বুখারি ৬০০৩) 
অন্য বর্ণনায় এসেছে, 

191 3 হরি] Zin 


‘হে আল্লাহ! আমি তাদের ভালোবাসি সুতরাং আপনিও তাদের 
ভালোবাসুন ।' [বুখারী, হাদীস নং ৩৭৩৫] 


মাহমুদ ইবন রবী এর সাথে তাঁর কৌতুক 
মাহমুদ রা. বলেন, 

| مِنْ دلوا‎ 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক বারের পানি 
ছিটানোর কথা; তিনি আমার চেহারায় বালতি থেকে পানি 
ছিটিয়েছেন তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর যা আমার এখনো 
মনে আছে’ 
(সহীহ আলু বুখারি ৭৭ , সহীহ মুসলিম ৪৫৬/১) 
তিনি এটা করেছেন কৌতুকরত বা বরকত স্বরূপ, যেমনটি তিনি 
সাহাবীদের সন্তানদের সাথে করতেন। 
শাইখ ইবন বায রহ. বলেন, ‘এটা কৌতুক ও উত্তম চরিত্রের 
অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ٠١ 


হাসান-হুসাইন এর সাথে তাঁর আদরপূর্ণ ব্যবহারের নমুনা 


১। আবু হুরাইরাহ রা. বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১০১৩৩৪68৩29 পুতি صل الله‎ ds قبل‎ 
EG He SGU IN مى‎ GEE JILIN IG جاه‎ tod 
(৯৭০১৭ NBS পুত الله‎ M5 یه‎ 
5 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবন আলীকে চুম্বন 
করেন তখন তার নিকট আকরাহ ইবন হাবেস তামীমী বসা ছিলো। 
চুম্বন করি না।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে 
তাকালেন এবং বললেন, 'যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় 
না।, (সহীহ আল-বুখারি ৫৯৯৭) 
২। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
SAE AIG দি পভ الله‎ 4০ الله‎ ০৮০ الْأَعْرَابٍ عل‎ ০০০৩ 
الله‎ (০94৮ JE LE 54০) فَقَالُوا: كنا‎ SUE 8৬০৩০ 
12891 এ إن كان الل رع من‎ 8১5 405 ০ 
কিছু গ্রাম্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
আসল এবং বলল, তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের চুমো খাও আমরা 
তাদের চুমো খাই না৷’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আল্লাহ তা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন।” (সহীহ আল-বুখারি ৫৯৯৮, সহীহ 
মুসলিম ২৩১৭) 
৩। হাসান ও হুসাইন রা. রাসূলের সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। এ 
ব্যাপারে ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি, 
(3201 مِنَ‎ GELS «هُمَا‎ 
তারা আমার পৃথিবীর সুগন্ধিময় দুটি FT (সহীহ আল-বুখারি 
৫৯৯৪) 


অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের দান করেছেন এবং তাদের 
দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সন্তানদেরকে চুম্বন করা হয় এবং সুঘাণ 
নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সুগন্ধময় ফুলের সাথে তুলনা করা 
হয়েছে। 
81 আবু বাকরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০৩৬, SS A FS 5568 4০ এ ৯০ Ss 
الله أَنْ‎ ডি اني هدا سید‎ ৩1) 2 ৬31 45027 852 يُقْبِلُ عل الاس‎ 
المُسْلِيِينَا‎ ৪ ৩৪০ ও OS يُصَلِحَ په‎ 
‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে আরোহণ 
অবস্থায় তার খুতবা শুনেছি, আর হাসান তার পাশে ছিল। তিনি 
একবার মানুষের দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার তার দিকে তাকাচ্ছেন 
এবং বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার এ সন্তান হল নেতা ৷ সম্ভবত 5 
তা'আলা তাকে দিয়ে মুসলিমদের বিশাল দু’দলের মাঝে মীমাংসা 
করে দেবেন’ (সহীহ আল-বুখারি ৩৭৪৬) 
পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ও তার সাথীদের এবং আলী ইবন আবি তালেব রা. এর 
অনুসারীদের ও তার সাথীদের মাঝে মীমাংসা করেন। অতএব তিনি 
খেলাফত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ছেড়ে দেন। ফলে 
আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা মুসলিমদের রক্ত হেফাযত করেন। 
৫। বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
3128), Jase EE بْنُ‎ 24034 55590 ৬91৩3 
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‘আমি হাসান ইবন আলীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাঁধে দেখেছি এবং বলতে দেখেছি, 'হে আল্লাহ আমি তাকে 
ভালোবাসি । অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসবেন।' (সহীহ আল- 
বুখারি ৩৭৪৯; মুসলিম, ২৪২২) 


সেজদা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিঠে 
বাচ্চার আরোহণ 
শাদ্দাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


َرَج পভ‏ رَسُولُ الله صل الله le‏ وَسَلَّمَ في إِخْدَى ৪১৩০‏ الْعِشَاءِ 29 


নি 
৫০০৫ 


(০415 ELL HOLS ৫95‏ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 4558 كبر 
48৭৫ (০১৩ (1985 SS IS ০৪৯০০‏ أبي: فَرَفَعْتُ ৮০‏ 


LS 20১৯০ 55 8919‏ الله 41৬4 GLI AS HE‏ 
৭৪৯১5,‏ كلكا قَكى 3৯‏ الله 1০‏ الله عله وسل 8520 قال الكاس: يا 


A 


\ Not 
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SE ابي‎ ৬৪9 ১৫ لَمْ‎ IS (5:03 4921 ও ধাঁ او‎ তত BS 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন মাগরিব 
বা এশার নামায পড়ানোর জন্য। হাসান বা হুসাইনকে তিনি বহন 
করছিলেন। অতঃপর তিনি সামনে গেলেন এবং তাকে রাখলেন। 
এরপর তিনি নামাযের মধ্যে একটি দীর্ঘ সেজদা করলেন। আমার 
পিতা বলেন যে, আমি আমার মাথা উত্তোলন করলাম আর দেখতে 


পেলাম সেজদাহরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম এর কাঁধে একটি শিশু। আমি আমার সেজদায় ফিরে 
আসলাম। যখন রাসূলুলাহ সলালাহু আলাইহি ওয়া সালাম নামায 
সম্পন্ন করলেন তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই 
আপনি নামাজের মধ্যে একটা দীর্ঘ সেজদা করেছেন, যে কারণে 
কাছে ওহী আসছে।’ তিনি বললেন, ‘এগুলোর কোনটাই হয়নি। 
তবে আমার একটি সন্তান আমার পিঠে আরোহণ করেছিলো, তাই 
আমি তার প্রয়োজন পূরণ না করে তাড়াহুড়ো করতে অপছন্দ 
করলাম ।” নাসায়ী ১১৪১, আহমাদ ৪৯৩/৩) 


নামাযরত অবস্থায় যয়নব রা. এর মেয়েকে কোলে তুলে নেওয়া 
আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত যে, 
اي‎ a ৮1 ৯০৩৪ وَسَلَّم‎ dE 201152014৯5 Sh 
0৪:৪১:৪8 ET ودلب‎ ৮4 هل‎ এ 95 بشع‎ 
(3 قَامَ‎ BY سَجَدَ وَصَعَهَاء‎ 5 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া অবস্থায় উমামা 
বিনতে যয়নবকে বহন করছিলেন, যখন তিনি সেজদা করতেন তখন 
তাকে রেখে দিতেন। আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কোলে তুলে 
নিতেন’ (সহীহ আল-বুখারি ৫১৬) 


শিশু বাচ্চারা কাঁদার সময় তাঁর নামায পড়া সংক্ষিপ্ত করা 

তিনি কোনো শিশু বাচ্চার কাঁদার আওয়াজ শুনলে সালাত সংক্ষিপ্ত 

করতেন। এ ব্যাপারে আবু কাতাদাহ তার পিতা হতে ও তার পিতা 
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নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


و 3 


১০] ৪৫৯১‏ أرية أن اكول فِيهاء LLL‏ پُڪَاءَ 8০০?‏ 223 في 

wt عل‎ ৬48৯6 Ss 

‘যখন আমি সালাতে দাঁড়াই তখন ইচ্ছা থাকে নামায দীর্ঘ করব। 

কিন্তু যখন কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি, তখন তার মায়ের 

কষ্ট হবে ভেবে আমি নামায সংক্ষেপ করি।’ (সহীহ আল-বুখারি: 
৭০৭) 


3 


উম্মে খালেদের সাথে হাবশী ভাষায় কৌতক 

এ ব্যাপারে উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ ইবন সাঈদ থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 

পারি TT 


ed Je ado 0659 তে ৫5৫৫ ১৬৩ 
آي‎ $ ৪১49 gh: ic sie فقا رسو الله صل الله‎ ales: 
565 ES فَبَقِيَثْ‎ : DLE للقي ؟ ابي وَأَخْلِفِي) قال‎ 


গায়ে হলুদ বর্ণের জামা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বললেন, “ছানাহ! ছানাহ!” এটি হাবশী ভাষার শব্দ যার 

অর্থ, চমৎকার! চমৎকার! তিনি বলেন- 'অতঃপর আমি নবুওয়তের 

মোহর নিয়ে খেলা করতে গেলাম । আমাকে আমার পিতা ধমক 
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দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
‘তাকে ধমক দিও না।' অতঃপর বলেন, ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর, 
অতঃপর ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর, অতঃপর আবার ক্ষয় কর এবং 
জীর্ণ কর।' আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর সে মহিলা অনেকদিন জীবিত 
ছিল এমনকি তার কথা বর্ণনা করা হতো (যে ওমুক দীর্ঘজীবি 
হয়েছে)। (সহীহ আল-বুখারি ৩০৭১) অর্থাৎ বর্ণনাকারী তার দীর্ঘ 
জীবনের কথা বুঝিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, উম্মে খালেদের মত 
আর কেহ এত দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি। 


আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

সি এ ৩6 BE الگاس‎ ৩০ নিও পভ الله‎ 8০ গা گان‎ 
EN 05555230709 21956 4৪৮৪-০৮-৮৪ 
‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রিয় ছিল 
আমার এক ভাই, তার নাম আবু উমায়ের। আমার মনে আছে, সে 
যখন এমন শিশু যে মায়ের বুকের দুধ ছেড়েছে মাত্র। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসতেন এবং বলতেন, 
‘হে আবু উমায়ের! কি করেছে তোমার নুগায়ের?” নুগায়ের হল এমন 
একটি ছোট পাখি যার সাথে আবু উমায়ের খেলা করত। নুগায়ের 
মারা গিয়েছিল। (সহীহ আল-বুখারি: ৬২০৩) 


শিশু বাচ্চাদের সালাম দেয়া 


আনাস ইবন মালেক রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি শিশু বাচ্চাদের 
নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম দিতেন এবং 
বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন।' 
(সহীহ আল-বুখারি ৬২৪৭, সহীহ মুসলিম ১৭০৮/৪) 


উম্মে কায়স বিনতে মিহসান থেকে বর্ণিত, তিনি তার দুপ্ধপোষ্য 
শিশুকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে তার কোলে রাখলেন, সে তার কোলে প্রস্রাব করে 
দিল। তারপর তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং পানি ছিটিয়ে 
দিলেন এবং তা ধৌত করেননি। (সহীহ আল-বুখারি ২২৩) 

এ ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যা দ্বারা শিশুদের সাথে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আচরণ, সুন্দর ব্যবহারের 
বিষয়গুলোর বর্ণনা রয়েছে । আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোসহ বিভিন্ন 
স্থানে শিক্ষার্থী ও শিশুদের ওপর শারীরিক যে নির্যাতন করা হয় তা 
থেকে সরে এসে রাসূলের শেখান পদ্ধতিই অনুসরণ করা উচিত। 


বড়দের ওপর শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান পাশের শিশু 
ছেলেকে বড়দের আগে শরবত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সাহল ইবন 
সায়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


الق নিতো 5৭ 56 g: a SLES‏ قَالّ: 
৮৬৪ 553 এ‏ مك أَحَدًا يا 0৫4526496৮0‏ 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক পেয়ালা শরবত‏ 
আনা হল। তার থেকে তিনি শরবত পান করলেন এবং তার ডান‏ 
বাম AMC তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হে‏ 
ছেলে তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি তা বড়দের আগে‏ 
দেব?‏ 
ছেলেটি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে‏ 
আমি অন্য কাউকে আমার উপর প্রাধান্য দেব না।’ অতএব রাসূল‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিলেন। (সহীহ আল-বুখারি‏ 
২৩৫১)‏ 
অন্য বর্ণনায় এসেছে,‏ 
তর ৯ ৩৪‏ لي ASE 0৩ এপ ৩৮০ ও‏ لا 3490 289 
৪ ৬০৪৪‏ أَحَدَاء قَالَ: (০401 55 এও‏ الله ৯3৫3 05 ৮5‏ 
তিনি ছেলেটিকে বললেন, তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে এদের‏ 
দেওয়ার।' ছেলেটি বলল, না৷ আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল!‏ 
আপনার কাছ থেকে কিছু লাভ করার ব্যাপারে অন্য কাউকে প্রাধান্য‏ 
দেব না। বর্ণনাকারী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম তার হাতে রাখলেন’‏ 


